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আজ জাতির পিতার ৯৭তম জন্মদিন। এই দিনটিকে আমরা প্রতি বছর জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করি। উপস্থিত সকলকে আমি জাতির পিতার জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৬ উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
মধুমতির কোল ঘেষে যাওয়া টুঙ্গিপাড়ায় ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। এই মার্চ মাসেই তিনি শতাব্দীর অন্যতম ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার ডাক দেন। আর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাকবাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর সশস্র আক্রমণ শুরু করলে বঙ্গবন্ধুই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। 
· মার্চ মাস ঐতিহাসিকভাবেই আমাদের কাছে আলাদা গুরুত্ব বহন করে। 
· একদিকে জাতির পিতার জন্ম গ্রহণের মাস। আবার মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাস। 
· শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি ১৫ আগস্টে ঘাতকদের হাতে নিহত শহীদদের। 
· শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি। ৩০ লাখ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 
· একাত্তরে সম্ভ্রম হারানো ২ লাখ মা-বোনকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 
জাতির পিতার সংগ্রামী জীবন পরিক্রমাঃ
· জাতীর পিতার জীবনকে আবর্তন করে বাংলার ইতিহাস রচিত হয়েছে। তিনি ২৩ বছরের সংগ্রামী জীবনের ১৩ বছরের বেশি সময় কারাবন্দী ছিলেন।
· ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মিশনারী স্কুলের ছাত্র হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে স্কুলের ছাদ দিয়ে পানি পড়া বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।   
· ১৯৪১ সালে তিনি এন্ট্রান্স (ম্যাট্রিক) পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ হন। 
· ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে গ্রাজুয়েশন করেন। 
· ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি ও জানুয়ারীতে মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা করেন। 
· তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়েন। এ জন্য তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল করা হয়। 
· ৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে ভাষা আন্দোলনের রূপকার হিসাবে ৫২’র ২১ ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলনে বিজয় নিশ্চিত করেন। 
· ১৯৫৩ তে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। 
· ১৯৫৪-তে যুক্তফ্রন্টের হয়ে নির্বাচনে বিজয় এবং প্রাদেশিক সরকারের সমবায় ও  কৃষি মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
· ১৯৫৫-তে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। 
· ১৯৫৬ সালে তিনি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলেন। এই বছর তিনি কোয়ালিয়েশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রীর দায়িত্ব পান। 
· ১৯৫৭ সালে দল গোছানোর জন্য মন্ত্রীত্বের পদ ছাড়েন। 
· ১৯৫৮ তে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের অগ্রভাগে চলে আসেন। 
· ৬২’র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬’র ৬ দফা, ১৯৬৮-তে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মোকাবিলা করেন।
· ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যূত্থানের মাধ্যমে তিনি মুক্তি পান। এ সময় তিনি ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত হন।  
· ৭০’র নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। 
· ৭১’র ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু সমগ্র দেশবাসীকে সশস্র মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ায়  উদ্বুদ্ধ করেন। 
· ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ঘুমন্ত বাঙালির উপর পাকবাহিনীর আক্রমণ করে। 
· ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। সেই রাতে পাকবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়।  
· মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে এবং পরে মুক্তি পেয়ে ’৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
· মাত্র ৯ মাসে বাংলাদেশকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সংবিধান উপহার দেন। 
· একটা অসহায়, ঘুমন্ত, শোষিত, নিষ্পেষিত জাতিকে তিনি মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন।  
· তিনিই দিয়ে গেলেন লাল-সবুজের পতাকা, একটি স্বাধীন দেশ ও পৃথিবীর মানচিত্রে সার্বভৌম ভূ-খন্ড। বাঙালির ইতিহাসে তিনিই মহানায়ক।
’৭৫ এর আগস্ট ট্রাজেডীঃ
· তিনি যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত। ঠিক তখনই ৭১’র পরাজিত শক্তি ও তাদের দোসররা ১৯৭৫-এ স্বপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যা করে। 
· ১৫ আগস্টের বিয়োগান্তক ট্রাজেডীতে অন্ধকার নেমে আসে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলায়’। 
· তখন সামরিক জান্তা জেনারেল জিয়ার বুটের তলায় পিষ্ট হয় মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং পবিত্র সংবিধান। 
· বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার উল্টো রথে চড়িয়ে দেয় ৭৫’র ঘাতক চক্র। 
· ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিলে রাষ্ট্র আবার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দিশারী হয়ে ওঠে। 
· কিন্তু তাতেও ছেদ পরে-২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত। 
· আবার ২০০৯ সালে আমাদের সরকার দেশের দায়িত্ব নিলে রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে।
শিশুদের প্রতি তাঁর ভালবাসাঃ
· জাতির পিতা শিশুদের খুব ভালবাসতেন। তাঁর জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করেছি। 
· শিশুদের প্রতি জাতির পিতার অনুভূতি সম্পর্কে একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে- কামাল তখন অল্প অল্প কথা বলা শিখেছে। কিন্তু আব্বাকে ও কখনও দেখেনি, চেনেও না। আমি যখন বার বার আব্বার কাছে ছুটে যাচ্ছি, আব্বা আব্বা বলে ডাকছি ও শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে। ও হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করল-হাসু আপা তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি।
· দু’ ভাইবোনের কথোপকথনের বিষয়টি উল্লেখ করে জাতির পিতা তাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’-তে লিখেছেন ‘‘আমি আর রেনু দু’ জনেই শুনলাম। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে যেয়ে ওকে কোলে নিয়ে বললাম, ‘আমি তো তোমারও আব্বা। কামাল আমার কাছে আসতে চাইত না। আজ গলা ধরে রইল। বুঝতে পারলাম, এখন আর ও সহ্য করতে পারছে না।’

· জাতির পিতা শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছিলেন। শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেছিলেন। 
· বঙ্গবন্ধু ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছিলেন। 
শিশুদের জন্য বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপঃ
· জাতির পিতার দেখানো পথেই আমরা শিশুদের কল্যাণে কাজ করছি। ২০১১ সালে আমরা যুগোপযোগী জাতীয় শিশুনীতি প্রণয়ন করেছি।  
· বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয় করণের ৪০ বছর পর আমার সরকার ২০১৩ সালে দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছি। 
· প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিশুর ঝরে পড়া রোধে আমরা মিড ডে মিল চালু  করেছি। 
· পথশিশু, শ্রমজীবী ও অনগ্রসর পরিবারের শিশুদের শিশুবান্ধব শিখন কেন্দ্র চালু করেছি। 
· কারাগারে আটক শিশুদের সংশোধন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।
· শিশুদের জন্য আমরা ২০১৩ সালে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করেছি। 
· প্রাথমিক স্তরে এখন উপবৃত্তি প্রাপ্তের সংখ্যা ৭৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৯৭৭ জন উন্নীত। 
· অনুন্নত এবং ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার শিশুদের জন্য ২১ হাজার ৬২৩টি ‘আনন্দ স্কুল’ প্রতিষ্ঠা করেছি। 
· প্রাথমিকে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ে ধারণা দিতে ‘সুস্বাস্থ্যে সুশিক্ষা’ বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। 
· প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হচ্ছে।  
· ২০১০ সাল হতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ‘স্টুডেন্টস কাউন্সিল’ গঠন করা হচ্ছে । 
· প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক ৫০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
· আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে অটিস্টিকসহ স্নায়বিক ও বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ‘সিনাক’ নামে একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছি।
সমাপনীঃ
· জাতির পিতা ছিলেন বিশ্বের শোষিত মানুষের নেতা। বঙ্গবন্ধু তাঁর এক ভাষণে বলেছিলেন, ‘বিশ্ব আজ দু’ ভাগে বিভক্ত। একদিকে শোষক, অন্যদিকে শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।’
· বঙ্গবন্ধু খুব কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। দেশের মানুষের জন্য তাঁর ভালবাসার সীমা ছিল না। 
· বিদেশী এক সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন-What is your qualification? তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ‘I love my people.’ সাংবাদিক আবার প্রশ্ন করলেন, What is your disqualification? বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, ‘I love them too much.’
· জাতির পিতা ছাত্রজীবন থেকেই দরিদ্র্য-অসহায় সহপাঠীদের সাহায্য করতেন। তাদেরকে আপন করে নিতেন। 
· তোমাদের মতো আমারও একটি ছোট্ট ভাই ছিল। ঘাতকরা সেদিন তাকেও রেহাই দেয়নি। 
· ‘হাসু আপা, হাসু আপা’-বলে রাসেলের ডাক আজও আমার কানে বাজে। 
· শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ। আসুন সকলে মিলে শিশুদের জন্য নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। 
· বাংলাদেশ অমিত সম্ভাবনার দেশ। সকলে মিলে ২০২১ সালে উচ্চ মধ্যম আয় এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।
· আসুন, শিশুদের সুন্দর আগামীর জন্য বর্তমানকে উৎসর্গ করি। 
· বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল শিশুর কল্যাণ কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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